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		উইকিসংকলন থেকে

		


		

		
		

		পরিভ্রমণে চলুন
		অনুসন্ধানে চলুন
		এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
V8 মানিক রচনাসমগ্ৰ
সংকোচে সে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে শ্যাওলা আর পানােভরা পুকুরের মতো, মাঝে মাঝে ছেলেমানুষির বুদবুদ উঠে, ছোটাে বড়ো মাছের মতো ভাঙা ভাঙা আত্মচেতনা লেজের ঝাপটায় একটু সময়ের জন্য পানা সরাইয়া দেয়।
এত বই পড়া, ইংরাজি সাহিত্য ঘাঁটাঘাঁটি করা তার মনের গড়ন, স্বভাব। আর চালচলনে কোনো পরিবর্তনই যেন আনিতে পারে না।
ওইটুকু ভরসাই মোহনের আছে। পড়াশোনার প্রভাব চেতনায় পড়িবেই—শুধু পরিবেশের জন্য লাবণ্যের চেতনায় সে প্রভাবটা চাপা পড়িয়া যাইতেছে। পরিবেশ বদল হইলে সেটা নিশ্চয় আত্মপ্ৰকাশ করিবে ।
রওনা হওয়ার কয়েকদিন আগেও মোহন তাই ভাবে, সকলকে দেশের এই বাড়িতে রাখিয়া শুধু লাবণ্যকে নিয়া গেলেই বোধ হয় ভালো হইত। আত্মীয়-পরিজন আর কেউ অবশ্য যাইবে না, শুধু তার মা আর ভাইবোন। ওদের ও রাখিয়া যাওয়াই হয়তো উচিত ছিল। কেবল সে আর লাবণ্য, আর কেউ নয়। একা থাকিলে নিজেকে হয়তো লাবণ্য খুজিয়া পাইত। কে কী মনে করিবে সর্বদা ভাবিতে না হওয়ায় সে নিজের কথা ভাবিবার অবসর পাইত।
কিন্তু তার নিজের বড়ো মন কেমন করিবে মা আর ভাইবোনদের জন্য ! ওদের রাখিয়া বউ নিয়া কলিকাতায় বাস করিলে লোকে নিন্দাও করিবে।
গ্রামের দুজন মানুষ মরিয়ার মতো মনোমোহনকে ধরিয়া বসিল, যে তারাও তার সঙ্গে কলিকাতায় যাইবে।
পীতাম্বর এবং শ্ৰীপতি কামার। সারাদিন শ্ৰীপতি হাপর চালায়, দা কুড়াল কাস্তে শাবল লাঙলের ফলা এই সব টুকিটাকি লোহার জিনিস গড়ে, কোনোরকমে তার দিন চলিয়া যায়। খুব কষ্টেই চলে, তবু সে বেকার নয। তাই মোহন আশ্চর্য হইয়া বলে, তুই কলকাতা গিয়ে করবি কি ?
আজ্ঞে পয়সা কামাব। এমন কবে কদিন চলে ? খেটে দেহ ক্ষয়ে গেল, দুটো পয়সা জোটে না। লোহার দাম চড়ে, দা-কুড়ালের দাম চড়ালে, কেউ কিনবে না। বাপিটার মরণ ছিল না, ব্যাবসা শিখিযে. (5
শ্ৰীপতির বাপ অনেককাল মরিয়া গিয়াছে। পয়সা কামাবি কী করে ? কারখানায় খািটব। হেথায় হাতুড়ি পিটি, সেথায় পিটােব। মজুরি তো মিলনে !! দা গড়ে ঘরে ঘরে সাধতে হবে না, হাটে গিয়ে হা-পিত্যেশ করে খদ্দেরের পথ চেয়ে থাকতে হবে না ! আমাদের নেন। কর্তা সাথে ।
বলিতে বলিতে সটান উপুড় হইয়া মেঝেতে শূইয়া পড়িয়া দুহাতে সে মোহনের পা জড়াইয়া ধরিল।
পা ছাড় শ্ৰীপতি। আচ্ছা ফ্যাসাদে ফেললি তো তুই আমাকে। শ্ৰীপতি কিছুতে পা ছাড়িবে না। ফেসাদ করব না। কর্তা। দায় ঘাড়ে চাপাব তেমন মানুষ নই। কিছু না করতে পারি, ফিরে আসব। অগত্যা মোহনকে রাজি হইতে হইল।
পীতাম্বর আসিল একদিন একটু বেশি রাত্ৰে-চুপি চুপি চোরের মতো আসিল। গ্রামের পথে তখন লোক চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কর্মচারী দুজনকে ছুটি দিয়া মোহন বাহিরের ঘরে হিসাবপএ দেখিতেছিল, চোখ তুলিয়া দ্যাখে নিঃশব্দে ছায়ার মতো কখন পীতাম্বর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৮:৪১টার সময়, ২৮ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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